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শুভ সকাল। Good morning to you all.


বুদ্ধিষ্ট পর্যটন সার্কিট উন্নয়ন বিষয়ক দু’দিনব্যাপী এই সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থাপনা, প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন এবং ঐতিহ্যগুলোকে পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে উন্নয়ন ও প্রচার, একই সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বুদ্ধিষ্ট সার্কিটগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের উপর অনুষ্ঠেয় এ সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পর্যটন মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ, অফুরন্ত পর্যটন সম্ভাবনার এক দেশ। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা, হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের জন্য খুবই সম্ভাবনাময়। বিশ্ব মানচিত্রে একটি নতুন পর্যটন গন্তব্য (Tourist Destination) হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপদানই রয়েছে। 

এদেশের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের অতিথি পরায়ণতা বিশ্বের যেকোন পর্যটককে আকৃষ্ট করে। আমার কাছে গোটা দেশই যেন এক বিশাল পর্যটন ভূমি। ষড়ঋতুর সম্ভারে নানারকম বৈচিত্র, সমতল ভূমি, হাওড়-বাওড়, পাহাড়, টিলা আর ছায়া সুনিবিড় গ্রামগুলি নান্দনিক উৎকর্ষে যে কারো হৃদয়  কাড়ে। বাংলাদেশের এই বৈচিত্রময় পর্যটন আকর্ষণে আদিকাল থেকেই ইবনে বতুতার মত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকদের আগমন ঘটেছে। 

আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পর্যটনকে ঘিরে আমাদের অর্থনীতি যে বিকশিত হতে পারে তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গঠন ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় ‘বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন’ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এরফলে অন্যান্য আর্থিক সেক্টরের পাশাপাশি এ সেক্টরও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। 

কিন্তু দুঃখজনকভাবে ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতার অনাকাঙিখত ও ট্রাজিক হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে পরবর্তীতে উলেস্নখযোগ্য কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। আমাদের সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর এক্ষেত্রে অন্যান্য সেক্টরের মতই বিরাট সাফল্য ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
সুধিবৃন্দ,

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীন কালের নান্দনিক স্থাপত্য কলা বাংলাদেশের সমৃদ্ধ পর্যটনের ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়। এ ইতিহাস আড়াই হাজার বছরব্যাপী বিস্তৃত। জনশ্রুতি রয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধ এদেশে আগমন করেন। তিনি প্রায় তিন মাস অবস্থান ও ধর্মপ্রচার করেন। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকের শাসনামলে বিহার, চৈত্য, মূর্তি ও স্তম্ভ নির্মিত হয়। প্রথম শতকে সম্রাট কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজকগণ এদেশে আসেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যমত্ম পাল রাজত্বকালে বাঙালির জীবনধর্ম ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্ম গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 

বাংলায় বৌদ্ধবিহার ও স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনও ঐতিহ্যবাহী। কুমিল্লা শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, নওগাঁর পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, দিনাজপুর জেলার জগদ্দল মহাবিহার, মুন্সিগঞ্জ জেলার বজ্রযোগিনীর বিক্রমশীল মহাবিহার, ঢাকা জেলার ধামরাই, চট্টগ্রামের পন্ডিত বিহার, পটিয়ার চক্রশালা, রামুর রামকোট বিহার, অধুনা আবিস্কৃত নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র। নওগাঁ জেলায় সোমপুর বিহারটি হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত সর্বোত্তম বিহার হিসেবে পরিচিত। 
দেশ-বিদেশ থেকে সমাগত সুধিবৃন্দ,

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ শিল্প পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে শুরু করেছে। আমি মনে করি, জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) এর সহায়তায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ‘Developing Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia’s Buddhist Heartland’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন আমাদের সরকারের সময়ে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতিরই অংশ। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আমাদের সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-
· পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি পর্যটন গন্তব্য (Tourist Destination) হিসেবে প্রচারের লক্ষ্যে আমাদের সরকার জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০ ঘোষণা করেছে। 
· ইতোমধ্যে সরকার পর্যটন সংশ্লিষ্ট  খাতের শুল্কহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করেছে। মানসম্পন্ন হোটেলের জন্য বিনা শুল্কে equipments ও accessories আমদানির সুবিধা দেয়া হয়েছে।
· ৬০টিরও অধিক দেশের জন্য অন-এ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা প্রবর্তনের ন্যায় যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
· পর্যটন আইন, ২০১০- এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (BTB) প্রতিষ্ঠা করেছে। 
· বর্তমান সরকার পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিষ্ঠা করেছে। 
· আমাদের সরকার ইতোমধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে Community Based Tourism (CBT) চালু করেছে। এরফলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে Community Based Tourism গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
· অভ্যন্তরীন নৌ-পর্যটনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক নৌ-পর্যটনে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের নৌ-প্রটোকলে যাত্রী পরিবহনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
· আন্তর্জাতিক ক্রুজেও বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 
· সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পর্যটকসহ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন পরিচালনার জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত ও নেপাল (বিবিআইএন) ‘মোটর ভেহিকেল এগ্রিমেন্ট’ (এম ভি এ) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এরফলে আন্তঃদেশীয় পর্যটকদের গমনাগমন বৃদ্ধি পাবে এবং এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্প আরও দ্রুত বিকশিত হবে বলে আমার প্রত্যাশা। 
· বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে কক্সবাজার জেলার সাবরাং-এ ১০২৮ একর জমির উপর Exclusive Tourist Zone (ETZ) গড়ে তোলার কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ETZ নির্মাণে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
· কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, কূয়াকাটাসহ দেশের সকল পর্যটন এলাকায় সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
· কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।
· UNWTO তে বাংলাদেশের সরব উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশ Commission for South Asia এর ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। 
· পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আমরা ২০১৬ সালকে পর্যটন বর্ষ বা Visit Bangladesh Year-2016 হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।  
উপস্থিত সুধিবৃন্দ, 

Community Based Tourism এর আওতায় আমাদের দেশে রয়েছে চমৎকার Home Stay এর ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বেশকিছু জাপানিজ ট্যুরিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা এরূপ একটি Home Stay প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেছেন। গ্রামীণ জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তারা যে চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সে বিষয়ে তাদের সন্তুষ্টিসূচক কয়েকটি চিঠি আমি পড়েছি। তারা বাংলাদেশের Home Stay ট্যুরিজম এর ব্যবস্থাপনা ও সেবাদানের ভূয়সি প্রশংসা করেছেন। 

আমরা পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনের উপরও সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছি। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোকে তুলে ধরার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পর্যটন পণ্য ও সেবাসমূহের প্রচার ও বিপণন এবং দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যটন সংস্থা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কাজ করছে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর সহযোগিতায় ফলপ্রসু প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশী-বিদেশী পর্যটক আগমন ও এ খাত থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এ প্রচার কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। 

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (United Nations World Tourism Organization-UNWTO), Pacific Asia Travel Association (PATA) সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যটন ফোরামে বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। আমাদের সরকার এ সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পর্যটন শিল্পের দেশ হিসেবে পরিচিতি করার লক্ষ্যে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। 

আমি এই সম্মেলনে আগত মন্ত্রীবর্গ, উচ্চপদস্থহ কর্মকর্তা, UNWTO এর কর্মকর্তাগণ ও বিশেষজ্ঞসহ সকল অতিথিবৃন্দকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মহাসচিব মিঃ তালেব রিফাইকে যিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের মাঝে এসেছেন। একইসঙ্গে আমি প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল এসোসিয়েশন (পাটা) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিঃ মারিও হার্ডিকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটন বিকাশে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। 

আমি আশা করি, এই সম্মেলনের মধ্যদিয়ে এ অঞ্চলের দেশগুলোর সম্মানিত প্রতিনিধিরা পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে একটি রোডম্যাপ প্রস্ত্তত করতে সক্ষম হবেন। একইসঙ্গে এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবেন। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি, এ সফরে বাংলাদেশকে আপনারা যেমন দেখলেন তা পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরবেন। 
উপস্থিত সুধিবৃন্দ, 

আমি পরিশেষে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। একইসঙ্গে বাংলাদেশে পর্যটন বর্ষ-২০১৬ এর শুভ উদ্বোধনও ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ,
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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